
(সূরা হুদ;(২৬তম পর্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

সূরা হুদ; আয়াত ১১১-১১৫

,সূরা হুেদর ১১১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

يَنهُمْ ربَكَ أعَْمَالَهُمْ إنِهُ بمَِا يَعْمَلُونَ خَبِرٌ وَفَُا ل لَم كُلا ِوَإن

যখন সময় আসেব তখন অবশ্যই েতামার প্রিতপালক তােদর প্রত্েযকেক তার কর্মফল পুেরাপুিরভােবই েদেবন। তারা যা"
(কের িনশ্চয় িতিন েস িবষেয় সিবেশষ অবিহত।" (১১:১১১

আল্লাহর  িবধােন  পুরস্কার  ও  শাস্িত  দুেটা  িবষয়ই  রাখা  হেয়েছ।  মানুেষর  কৃতকর্েমর  িভত্িতেত  পুরস্কার  ও
শাস্িতর  িবষয়িট  িনর্ধািরত  হেব।  সৃষ্িটকর্তা  মহান  আল্লাহর  কােছ  মানুেষর  প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য  সকল  কর্মই
স্পষ্ট, েকােনা িকছুই তার কােছ েগাপন েনই। মানুেষর মেনর সুপ্ত অিভপ্রায় সম্পর্েকও িতিন অবগত। সব িকছুর ওপর
তার িনয়ন্ত্রণ রেয়েছ। কােজই শাস্িত ও পুরস্কার েদয়ার ব্যাপাের িতিনই পূর্ণাঙ্গ ন্যায় ও সমতা রক্ষা করেত
সক্ষম। তেব এই প্রিতদান েদয়ার ব্যবস্থা রাখা হেয়েছ মূলত পরকােলর জন্য,িকন্তু িবেশষ িবেশষ ক্েষত্ের আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন এই ইহজগেতই প্রিতদােনর িকছু অংশ িদেয় থােকন।

ইসলাম মেন কের মানুষ তার সকল কােজরই প্রিতফল লাভ করেব। েকান কাজই বৃথা যােব না, ভােলা কােজর েযমন পুরস্কার
রেয়েছ  েতমিন  মন্দ  কােজর  শাস্িতও  অিনবার্য।  এর  ব্যিতক্রম  হওয়ার  েকান  সুেযাগ  েনই।  প্রিতদােনর  ক্েষত্ের
আল্লাহর িবচার অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত। িতিন কােরা উপর জুলুম কেরন না। কােরা প্রিতদােন কম েবিশও করা হেব না।

সূরা হুেদর ১১১ আয়ােত এই িবষয়িটই ইঙ্িগত করা হেয়েছ।

,এই সূরার ১১২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

فَاسَْقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ َابَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْا إنِهُ بمَِا تعَْمَلُونَ بَصِرٌ

সুতরাং  (েহ  পয়গম্বর)  তুিম  ও  েতামার  সঙ্েগ  যারা  আল্লাহর  পেথ  এেসেছ,  সবাই  েযভােব  তুিম  আািদষ্ট  হেয়েছা"
(েসভােবই  স্িথর  থােকা  এবং  সীমালংঘন  কেরা  না।  েতামরা  যা  কর  িনশ্চয়ই  িতিন  তার  দ্রষ্টা।"(১১:১১২

এই আয়ােত আল্লাহতালা মুিমন িবশ্বাসীেদরেক সতর্ক কের িদেয় বলেছন, িবরুদ্ধবাদীেদর আচরণ েযন তােদর মেন প্রভাব
িবস্তার করেত না পাের েস িদেক সতর্ক থাকেত হেব এবং িনেজর মত িবশ্বােসর ওপর স্িথর ও  অিবচল থাকেত হেব। এর
পাশাপািশ  িবরুদ্ধবাদীেদর  ব্যাপাের  পদক্েষপ  গ্রহেণর  ক্েষত্ের  কখেনা  আল্লাহর  েদয়া  সীমােরখা  অিতক্রম  করা
যােব  না।  নবী  কিরম  (সা.)  বেলেছন,  সূরােয়  হুদ  আমােক  বৃদ্ধ  কের  েফেলেছ,  এই  আয়ােতর  কারেণই  আল্লাহর  রাসূল  এই
মন্তব্য  কেরিছেলন,  এখােন  েযমন  পয়গম্বরেক  ৈধর্য  ও  প্রিতেরােধর  কথা  বলা  হেয়েছ  েতমিন  মুিমন  িবশ্বাসীেদরেক



স্িথর  অিবচল  থাকার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ।  ইসলােমর  িশক্ষা  হচ্েছ  েখােদাদ্েরাহী  শক্িতর  অনুপ্েররণায়  িনেজর
আদর্েশর ব্যাপাের েযমন অমেনােযাগী বা  আেপাষকামী হওয়া যােব না  েতমিন প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ সীমালঙ্ঘন বা

বাড়াবািড়ও করা যােব না। প্রিতেরাধ ও ভারসাম্যমূলক অবস্থান হচ্েছ ইসলােমর িশক্ষা।

,এ সূরার ১১৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

كُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمُ لاَ ُنْصَروُنَ نَ ظَلَمُوا فَتمََسِذوَلاَ ترَْكَنُوا إلَِى ال

যারা সীমালঙ্ঘন কেরেছ তােদর প্রিত ঝুঁেক পেড়া না-তাহেল অগ্িন (বা নরক) েতামােদরেক স্পর্শ করেব,এ অবস্থায়"
(আল্লাহ ব্যতীত েতামােদর েকান অিভভাবক থাকেব না এবং েতামােদরেক সাহায্য করা হেব না।"(১১:১১৩

আেগর  আয়ােত  েখাদাদ্েরাহীতার  িবরুদ্েধ  প্রিতেরাধ  ও  অিবচল  থাকার  িনর্েদশ  েদয়ার  পর  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,
িবশ্বাসী মুসলমানরা েযন অমুসিলমেদর প্রিত ঝুঁেক না পেড় এবং তােদরেক িবশ্বাসী বন্ধু িহেসেব গ্রহণ না কের।
মুসলমানেদর এটা মেন করা উিচত নয় েয,অমুসিলমরা িবপেদ বা দুর্েযাগকােল মুসলমানেদরেক েখালা মেন সাহায্য করেব
বরং মুসলমানেদর িবশ্বাস করা উিচত েয,আল্লাহই একমাত্র তােদর সাহায্যকারী। অিবশ্বাসী জােলমেদর প্রিত ঝুঁেক
পড়ার  অর্থ  হচ্েছ  দুিনয়ায়  লাঞ্ছনা  এবং  আেখরােতর  শাস্িতেক  অিনবার্য  কের  েতালা।  হািদস  শরীেফ  বলা  হেয়েছ,
িনেজর  িনকট  আত্মীয়  হেলও  অত্যাচারী  যােলেমর  প্রিত  অনুরাগী  হওয়া  বা  তােদর  কাছ  েথেক  আশা  করা  উিচত  নয়।
অত্যাচারী দাম্িভক শক্িতর ওপর িনর্ভরশীল না হেয় মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর ওপর িনর্ভর করেব এটাই ইসলােমর

মহান িশক্ষা।

,এই সূরার ১১৪ ও ১১৫ নম্বর বলা হেয়েছ

اكِرِنَ (114) وَاصْبرِْ فَإِن اللهَ ئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذي الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الس ِلِ إنْهَارِ وَزلَُفًا مِنَ الللاَةَ طَرفََيِ الن وَأقَِمِ الص
لاَ يُضِعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِنَ

নামায যথাযথভােব পড়েব িদেনর দু’প্রান্তভােগ ও রােতর প্রথমাংেশ। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মেক দূর কের েদয়।"
(যারা উপেদশ গ্রহণ কের এ তােদর জন্য এক উপেদশ।” (১১:১১৪

(তুিম ৈধর্য ধারণ কর-িনশ্চয়ই আল্লাহ পেরাপকারীেদর শ্রমফল নষ্ট কেরন না।"(১১:১১৫“

মুসলমানেদরেক িনেজর িবশ্বাস ও আদর্েশর ওপর স্িথর অিবচল থাকার িনর্েদশ েদয়ার পর এই আয়ােত নামায ও আল্লাহর
িজিকেরর ব্যাপাের উপেদশ েদয়া হেয়েছ। নামায বা আল্লাহর সােথ বান্দার আত্িমক সম্পর্ক েয েকান অশান্ত হৃদয়েক

প্রশান্ত কের। এর মাধ্যেম মানুষ হৃদেয়র নানা কলুষতা েথেক মুক্ত হওয়ার সুেযাগ পায়।

হািদস  শরীেফ  এেসেছ,  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  বলেলন,  েহ  আলী!  আল্লাহর  শপথ  কের  বলিছ,  যখন  েকউ  ওজু  কের  তখন  তার
পাপগুেলা ঝেড় পেড়। যখন েকবলামুখী হয় তখন পিবত্রতা তােক আচ্ছন্ন কের। েহ আলীঁ নামাযী ব্যক্িত হচ্েছ েসই

ব্যক্িতর মত েয িকনা পাঁচবার ঝর্ণার পািনেত েগাসল  কের এবং েদহেক পিরচ্ছন্ন রােখ।


